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অনুবাদকের কথা 

অনুবাদকের কথা 

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হ�োক তাঁর রাসূল 
মুহাম্মাদ -এর উপর। 

দুআ বা আল্লাহর কাছে চাওয়া হল�ো ইবাদাত বা আল্লাহর 
দাসত্বের অংশ। আর এই দাসত্বের অনীহার পরিণতি জাহান্নাম। 
দুআ মুমিন জীবনে আল্লাহ তাআলার অনুপম উপহার। তিনি 
ওয়াদা দিয়েছেন—আমরা তাঁকে ডাকলে, তিনি আমাদের ডাকে 
সাড়া দেবেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মু’মিন ৪০:৬০) 

দুআর শক্তি অপরিসীম; কেবল দুআ-ই পারে তাকদীর বা 
ভাগ্যের লিখনকে পর্যন্ত বদলে দিতে! (তিরমিযি, ২১৩৯) 

মানবজাতির মহান শিক্ষক হিসেবে রাসূল  আমাদের 
শিখিয়েছেন, কখন কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়—
নিজের প্রয়�োজনের কথা বলতে হয়। রাসূল –এর পঠিত ও 
শেখান�ো দুআগুল�ো হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 
ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা  তাঁর ُيِّب الطَّ كَِمُ 

ْ
 আল-কালিমুত) الَ

তাইয়িব) গ্রন্থে এসব হাদীস সংকলন করেছেন। ‘আপনার 
প্রয়�োজন আল্লাহকে বলুন’ মূলত এরই বাংলা অনুবাদ। 

এ অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে বৈরুতের 
দারুল ফিক্‌র কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংস্করণ এবং ২০০১ 
সালে রিয়াদের মাকতাবাতুল মাআরিফ কর্তৃক প্রকাশিত একটি 
সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। মূলগ্রন্থের শেষ হাদীসটি মাওদূ' 
(জাল) আখ্যায়িত হওয়ায় অনুবাদ থেকে সেটি বাদ দেওয়া 
হয়েছে। তাহ্‌কীক বা হাদীসের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 
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হাদীসের টীকায় ওই দু' সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য উল্লেখ 
করা হয়েছে। একটি হাদীসকে ক�োনও ক�োনও মুহাদ্দিস 'দুর্বল' 
বলেছেন, ত�ো আরেকদল মুহাদ্দিস একই হাদীসকে 'হাসান' 
আখ্যায়িত করেছেন। তাই এ গ্রন্থে অনূদিত হাদীসের পাদটীকায় 
যে মান উল্লেখ করা হয়েছে, তা চূড়ান্ত নয়।    

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ 
(transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের 
প্রতিফলন ঘটান�োর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, 
তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও 
হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার 
করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর 
রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার 
করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির 
শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' 
নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা 
বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান 
ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা 
ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি 
বানান ‘ক্বিয়া-মাহ্‌' এবং প্রচলিত বাংলা বানান ‘কেয়ামত’—
এর ক�োনটি ব্যবহার না করে, ‘কিয়ামাত’ ব্যবহার করা হয়েছে। 
আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের ব�োধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি 
শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন 
করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।  

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য ম�োতাবেক চেষ্টা 
করেছি। তারপরও ক�োনও সুহৃদ ব�োদ্ধা পাঠকের চ�োখে যে 
ক�োনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত 
অনুর�োধ রইল�ো। 
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আসুন, রাসূল –এর শেখান�ো পদ্ধতিতে আল্লাহকে 
ডাকি; আমাদের প্রয়�োজনের কথা এমন এক সত্তাকে বলি, যিনি 
অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক, যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।        

রবের রহমত প্রত্যাশী  

জিয়াউর রহমান মুন্সী 
jiarht@gmail.com     
১ রমাদান ১৪৩৯ হিজরি       



লেখক পরিচিতি 

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা । ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে 
অবিস্মরণীয় প্রতিভা; তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও তুলনামূলক 
ধর্মতত্ত্বে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। 
   পুর�ো নাম তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবনু আব্‌দিল হালীম ইবনি 
তাইমিয়্যা। জন্ম ৬৬১ হিজরি/১২৬৩ সালে; হালাকু খান কর্তৃক 
বাগদাদ ধ্বংসের মাত্র পাঁচ বছর পর। জন্মস্থান হার্‌রান; বর্তমানে 
তুরস্কের অধীন। মঙ্গোলিয়ানদের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি ৬ 
বছর বয়সে পিতার সাথে জন্মস্থান ছেড়ে দামেশকে চলে আসেন। 
১৩০০ খৃস্টাব্দে মঙ্গোলিয়ানদের আক্রমণের ম�োকাবিলায় তাঁর 
প্রতির�োধমূলক কর্মকাণ্ড ছিল উল্লেখয�োগ্য। 

তাঁর ঘটনাবহুল জীবন অল্প কয়েক লাইনে প্রকাশ করা 
অসম্ভব। ইসলামী জ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় তিনি ম�ৌলিক 
অবদান রেখেছেন। তাঁর লেখা অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে আস-সারিমুল 
মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল; আল-জাওয়াবুস সহীহ্‌ লিমান 
বাদ্দালা দীনাল মাসীহ্‌; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ্‌; মিনহাজুস 
সুন্নাহ্‌; দার উ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাক্‌ল; আর-রাদ্দু 
আলাল মানতিকিয়্যীন; ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্‌তাকীম; 
আল-কালিমুত তাইয়িব ও আল-হিসবাহ্‌ ফিল ইসলাম সবিশেষ 
উল্লেখয�োগ্য। সম্প্রতি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত 
মাজমূউল ফাতাওয়া নামে ৩৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে!      

আপ�োষহীন মানসিকতা ও নির্ভীক মতপ্রকাশের দরুন 
তিনি শাসকগ�োষ্ঠীর র�োষানলে পড়েন। সরকার তাকে বন্দি করে 
জেলখানায় পাঠায়। জেলে থাকাকালেই ৭২৮ হিজরি/ ১৩২৮ 
খৃস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দামেশকের সূফিয়্যা কবরস্থানে 
দাফন করা হয়।      



বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

 	 ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/ আল্লাহ তাঁর উপর 
করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ -এর নামের 
পর ব্যবহৃত হয়।)     

 	 ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হ�োক! 
(সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

 	 ‘আলাইহাস সালাম’ / তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হ�োক! 
(মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

 	 ‘আলাইহিমাস সালাম’ / উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত 
হ�োক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষ�োক্ত 
নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

 	 ‘আলাইহিমুস সালাম’ / তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত 
হ�োক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, 
শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

 	 ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হ�োন! 
(সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

 	 ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’ / আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হ�োন! 
(মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)      

 	 ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট 
হ�োন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষ�োক্ত 
নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   



 	 ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’ / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট 
হ�োন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, 
শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)  

 	 ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’ / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট 
হ�োন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে 
এলে, শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   



ভূমিকা 

ভূমিকা 

হে আল্লাহ! ত�োমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ -এর উপর 
করুণা বর্ষণ কর�ো! 

সকল প্রশংসা আল্লাহর, আর প্রশংসা জ্ঞাপনই (তাঁর মহত্ত্ব 
প্রকাশের জন্য) যথেষ্ট। শান্তি বর্ষিত হ�োক তাঁর সেসব বান্দার 
উপর, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন। 

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া ক�োনও ইলাহ বা সার্বভ�ৌম 
সত্তা নেই, তিনি একক, তাঁর (সার্বভ�ৌম ক্ষমতায়) ক�োনও 
অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ  তাঁর 
দাস ও রাসূল।  

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
﴾٧٠﴿ سَدِيدًا  قَوْلً  وَقوُلوُا  اللَّـهَ  اتَّقُوا  آمَنُوا  ِينَ  الَّ هَا  يُّ

َ
أ  ياَ 

عْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ
َ
يصُْلحِْ لَكُمْ أ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর�ো এবং সঠিক কথা বলো৷ 
আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সংশ�োধন করে দেবেন এবং তোমাদের 
অপরাধ মাফ করে দেবেন৷"

(সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩:৭০–৭১) 

الحُِ يرَفَْعُهُ يِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ إلَِهِْ يصَْعَدُ الكَْمُِ الطَّ
"তাঁর কাছে শুধু পবিত্র কথাই উঠে, আর সৎকাজ তাকে উপরে 
ওঠায়৷"

(সূরা ফাতির ৩৫:১০) 

ذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلَ تكَْفُرُونِ ﴿١٥٢
َ
فاَذكُْرُونِ أ

"কাজেই ত�োমরা আমাকে স্মরণ রাখ, আমিও ত�োমাদের স্মরণ 
রাখব, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর�ো এবং আমার 
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নিয়ামাত অস্বীকার কর�ো না৷"
(সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২:১৫২) 

اذكُْرُوا اللَّـهَ ذكِْرًا كَثيًِرا ﴿٤١
"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ কর�ো।"

(সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩:৪১) 
غْفِرَةً مَّ لهَُم  اللَّـهُ  عَدَّ 

َ
أ اكرَِاتِ  وَالذَّ كَثيًِرا  اللَّـهَ  اكرِيِنَ   وَالذَّ

جْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥
َ
وَأ

"আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; আল্লাহ তাদের 
জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন৷"

(সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩:৩৫) 

رُونَ ٰ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّ ِينَ يذَْكُرُونَ اللَّـهَ قيَِامًا وَقُعُودًا وَعََ  الَّ
رضِْ

َ
مَاوَاتِ وَالْ فِ خَلقِْ السَّ

"(আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের পরিবর্তনের মধ্যে 
অসংখ্য নিদর্শন আছে বুদ্ধিমানদের জন্য) যারা উঠতে, বসতে ও 
শয়নে—সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।" 

(সূরা আ ল ইমরান ৩:১৯১) 

 إذَِا لَقيِتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّـهَ كَثيًِرا لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ
٤٥﴿

"যখন কোনও দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তখন দৃঢ়পদ 
থেক�ো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি  স্মরণ ক�োর�ো; আশা করা যায়, 
এতে তোমরা সফল হবে৷"

(সূরা আল-আনফাল ৮:৪৫) 

آباَءَكُمْ كَذِكْرِكُمْ  اللَّـهَ  فاَذكُْرُوا  نَاسِكَكُمْ  مَّ قَضَيتُْم   فَإذَِا 
شَدَّ ذكِْرًا

َ
وْ أ

َ
أ


